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শহীদেদর েনতা হযরত ইমাম েহাসাইন (আ) বেলন,‘‘যিদ মুহাম্মাদ (সা) এর ধর্ম আমার িনহত হওয়া ছাড়া িটেক না থােক
তাহেল,এেসা েহ তরবারী! নাও আমােক।’’ িনঃসন্েদেহ কারবালার মর্ম িবদারী ঘটনা হেলা মানব ইিতহােসর দীর্ঘ
পিরক্রমায় ঘেট যাওয়া অজস্র ঘটনাবলীর মধ্েয সেবেচয় গুরুত্বপূর্ণ ও িশক্ষণীয়। এটা এমন এক িবস্ময়কর ঘটনা,যার
সামেন িবশ্েবর মহান িচন্তািবদরা থমেক দাড়ােত বাধ্য হেয়েছন,পরম িবস্মেয় অিভভূত হেয় স্তুিত-বন্দনায় মুিখরত
হেয়েছন এই নিজরিবহীন আত্মত্যােগর। কারণ,কারবালার কালজয়ী িবপ্লেবর মহানায়করা ‘‘অপমান আমােদর সয়না”-এই
স্েলাগান ধ্বিনত কের ন্যায় ও সত্য  প্রিতষ্ঠার জন্য সংখ্যায় হােত েগানা জনাকেয়কিট হওয়া সত্ত্েবও েখাদায়ী
প্েরম ও েশৗর্েয় পূর্ণ টগেবগ অন্তর িনেয় িজহাদ ও শাহাদােতর ময়দােন আিবর্ভূত হন এবং প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার
অধঃজগেতক  েপছেন  েফেল  উর্দ্ধজগেত  মহান  আল্লাহর  সেন  পািড়  জমান।  তারা  স্বীয়  কথা  ও  কােজর  দ্বারা  জগতবাসীেক

’’জািনেয় িদেয় যান েয,‘‘েয মৃত্যু সত্েযর পেথ হয়,তা মধূর েচেয়ও সুধাময়।

িবশ্েবর  অিধকাংশ  মুসলমােনর  জীবনপেট  েযমন,েতমিন  তােদর  পিবত্র  িবশ্বােসর  পাদমূেল  আশুরার  সঞ্জীবনী  ধারা
বাহমান।  কারবালার  আন্েদালন  সুদীর্ঘ  েচৗদ্দশ’  বছর  ধের-সুগভীর  বািরধারা  দ্বারা  তৃষ্ণা  িনবারণ  কের  এেসেছ
প্রাণসমূেহর।  আজও  অবিধ  মূল্যেবাধ,আেবগ,অনুভূিত,িবচক্ষণতা  ও  অিভপ্রােয়র  অযুত-অজস্র  সুক্ষ্ণ  ও  স্থুল  বলয়

িবদ্যমান যা এই আশুরার অক্ষেক িঘের আবর্তনশীল। প্েরেমর বৃত্ত অঙ্কেনর কাটা-কম্পাস স্বরূপ হেলা এ আশুরা।

িনঃসন্েদেহ  এই  কালজয়ী  িবপ্লেবর  অন্তঃস্থ  মর্মকথা  এবং  এর  েচতনা,লক্ষ  ও  িশক্ষা  একিট  সমৃদ্ধশালী,িনখাদ  ও
প্েররণাদায়ক  সংস্কৃিত  গঠন  কের।  প্রকৃত  ইসলােমর  সুিবস্তৃত  অঙ্গেন  এবং  আহেল  বােইতর  সুহৃদ  ভক্তকুল,েছাট-
বড়,জ্ঞানী-মূর্খ  িনর্িবেশেষ  সর্বদা  এই  আশুরা  সংস্কৃিতর  সােথই  জীবন  যাপন  কেরেছ,িবিকশত  হেয়েছ  এবং  এ  জন্েয
আত্মাহুিত  িদেয়েছ।  এই  সংস্কৃিতর  চর্চা  তােদর  জীেবন  এত  দূর  প্রসািরত  হেয়েছ  েয  জন্মক্ষেণ  নবজােতকর  মুেখ
সাইয়্েযদুশ শুহাদার তুরবাত (কারাবালার মািট ) ও েফারােতর পািনর আস্বাদ েদয় এবং দাফেনর সময় কারবালার মািট
মৃেতর  সঙ্েগ  রােখ।  আর  জন্ম  েথেক  মৃত্যু  অিবধও  সারাজীবন  েহাসাইন  ইবেন  আলী  (আ)  এর  প্রিত  ভালবাসা  ও  ভক্িত
েপাষণ  কের,ইমােমর  শাহাদােতর  জন্য  অশ্রুপাত  কের।  আর  এই  পিবত্র  মমতা  দুেধর  সােথই   প্রােণ  প্রেবশ  কের  আর

প্রােণর সােথই িনঃিসরত হেয় যায়।

কীভােব  নবীর  (সাঃ)  উম্মতই  নবীর  (সাঃ)  সন্তানেক  হত্যা  করেলা  (!)  -এ  িজজ্ঞাসা  সবযুেগর  প্রিতিট  িবেবকবান
মানুেষর।  আর  এ  ধরেনর  প্রশ্ন  জাগাটাও  খুব  স্বাভািবক।  েকননা,ইমাম  েহাসাইেনর  (আঃ)  মর্মান্িতক  শাহাদাত  এক
িবষাদময় ঘটনা িকংবা আল্লাহর পেথ চরম আত্মত্যােগর এক নিজরিবহীন দৃষ্টান্তই শুধু নয়,এ ঘটনােক িবশ্েলষণ করেল
বড়ই অদ্ভুত মেন হেব। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর িতেরাধােনর মাত্র ৫০ বছর অিতক্রান্ত হেত না হেতই এ হত্যাকাণ্ড
চালােনা হয়। আর এ হত্যাকাণ্েডর নায়ক িছল স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সাঃ) উম্মত যারা রাসূল এবং তার বংশেক ভালবােস
বেল  ইেতামধ্েযই  খ্যািতলাভ  কেরিছল।  তাও  আবার  রাসূেলর  (সাঃ)  েসইসব  শত্রুেদর  পতাকাতেল  দািড়েয়  মুসলমানরা



রাসূেলর  (সাঃ)  সন্তােনর  উপর  এ  হত্যাকাণ্ড  চালায়  যােদর  সােথ  িক-না  রাসূলুল্লাহ  (সাঃ)র  িতন-চার  বছর  আগ
!পর্যন্ত  ও  অব্যাহতভােব  যুদ্ধ  কের  েগেছন

মক্কা িবজেয়র পর যখন চারিদেক ইসলােমর জয়জয়কার তখন ইসলােমর ঐ িচর শত্রুরাও বাধ্য হেয়ই িনেজেদর গােয় ইসলােমর
একটা েলেবল লািগেয় েনয়। তাই বেল ইসলােমর সােথ তােদর শত্রুতার েকােনা কিমত ঘেটিন। এ প্রসঙ্েগ হযরত আম্মার

-ইবেন ইয়ািসেরর উক্িতিট সুপ্রেযাজ্য । িতিন বেলিছেলন

استسلموا و لم یسلموا

তারা মুসলমান হয়িন,ইসলাম গ্রহেনর ভান কেরিছল মাত্র।”  আবু সুিফয়ান প্রায় ২০ বছর যাবত রাসূলুল্লাহর (সা.)“
সােথ যুদ্ধ কের। শুধু তাই নয়,েশেষর িদেক ৫/৬ বছর েস ইসলােমর িবরুদ্েধ সংগ্রােম এবং েফতনা সৃষ্িটেত সরদােরর
ভূিমকা  পালন  কের।েমায়ািবয়া  তার  িপতার  কােধ  কাধ  িমিলেয়  ইসলােমর  িবরুদ্েধ  শত্রুতায়  নােম।  এভােব  আবু
সুিফয়ােনর  দল  অর্থাৎ  উমাইয়ারা  ইসলােমর  চরমতম  শত্রুেত  পিরণত  হয়।  অথচ  আমরা  অত্যন্ত  আশ্চর্েয়র  সােথ
প্রত্যক্ষ  কির  েয,রাসূলুল্লাহর  (সাঃ)  ওফােতর  মাত্র  দশবছর  পের  েসই  েমায়ািবয়া  এেস  ইসলামী  শাসনযন্ত্েরর
শীর্েষ  আেরাহণ  কের  শাম  বা  িসিরয়ার  গভর্ণর  হেয়  বেস।  আরও  িবশবছর  পের  ইসলােমর  এই  শত্রু  হেয়  বসেলা  স্বয়ং
মুসলমানেদর  খলীফা!  এখােনই  েশষ  নয়,রাসূেলর  (সাঃ)  মৃত্যুর  পর  পঞ্চাশ  বছর  পর  এবার  মুসলমানেদর  খলীফা  হল
েমায়ািবয়া-পুত্র  ইয়ািযদ।  আর  এই  ইয়ািযদ  নামায,েরাযা,হজ্ব  যাকাত  তথা  ইসলােমর  িবিধ-িবধান  পালনকারী
মুসলমানেদরেক  সােথ  িনেয়  অর্ধশতাব্দী  গড়ােত  না  গড়ােতই  রাসূেলর  (সাঃ)  সন্তানেক  হত্যা  করেলা।  এসব  িনেয়
িবশ্েলষণ  করেত  িগেয়  মাথা  িবগেড়  েগেলও  ঘটনার  সত্যতা  অস্বীকার  করার  উপায়  েনই।  ঐ  সব  মুসলমানরা  েয  ইসলামেক
পিরত্যাগ কেরিছল তা নয়,বরং ইমাম েহাসাইেনর (আঃ) প্রিত তােদর ভক্িতর অভাব িছল তারও েকােনা প্রমাণ েমেল না।
কারণ,ইমাম েহাসাইেনর (আঃ) প্রিত বীতশ্রদ্ধ হেল তারা হয়েতা বলেত পারেতা েয,(নাউযুিবল্লাহ) ইমাম েহাসাইন (আঃ)
ইসলাম েথেক খািরজ হেয় েগেছন। সুতরাং তােক হত্যা করেত েকােনা বাধা েনই। বরং তারা িনশ্িচতভােব ইয়ািযেদর ওপর
ইমাম েহাসাইেনর (আঃ) সহস্র গুেণ শ্েরষ্ঠত্ব ও মর্যাদায় িবশ্বাস করেতা। তাহেল এখন প্রশ্ন হল েয,প্রপ্রথমতঃ
িকভােব  মুসিলম  শাসন  ক্ষমতা  ইসলােমর  েঘারশত্রু  আবু  সুিফয়ােনর  দেলর  হােত  পেড়লা?  দ্িবতীয়তঃ  েয  মুসলমানরা

?ইমাম েহাসাইেনর (আঃ) রক্েতর মূল্য যথার্থভােব অবগত িছল তারা িকভােব ইমাম েহাসাইনেক (আঃ) হত্যা করেলা

প্রথম প্রশ্েনর জবােব বলেত হয় েয,উমাইয়ােদর মধ্েয প্রথমভােগ মুসলমান হবার েগৗরব অর্জন কেরিছল এবং ইসলােমর
প্রিত  েকােনা  িবদ্েবষ  েপাষণ  করেতা  না,বরং  ইসলােমর  জন্েয  অেনক  অবদানই  েরেখিছল  এমন  ব্যক্িতর  (অর্থাৎ
ওসমােনর) খলীফা পদ লাভই িছল এর মূল কারণ। এর ফেলই উমাইয়ারা সর্ব প্রথম মুসিলম েখলাফত লাভ করার সুেযাগ পায়।
আর,এ সুেযাগেক ব্যাবহারকের তারা ইসলামী শাসন ব্যাবস্থােক িনেজেদর মুলুেক পিরণত করেত সক্ষম হেয়িছল। স্বয়ং
মারওয়ানই  এর  জলন্ত  উদাহরণ।  অবশ্য  হযরত  ওমেরর  শাসনামেলই  েমায়ািবয়ােক  শাম  বা  িসিরয়ার  গভর্ণর  িহেসেব
িনযুক্িতর মাধ্যেমইসলামী শাসনযন্ত্ের উমাইয়ােদর উত্থান ঘেট। পরবর্িতেত অন্য সব গভর্ণেরর পেদ রদবদল করা
হেলও েমায়ািবয়ােক তার পেদ বহাল রাখা হয়। এটাই িছল মুসিলম শাসন ক্ষমতােক কুক্িষগত করার মাধ্যেম উমাইয়ােদর

হীনতুবাসনা চিরতার্থ করেণর পেথ প্রথম অনুকূল ইঙ্িগত।

উমাইয়ারা হযরত ওসমােনর শাসন ব্যবস্থায় দুর্নীিত ছড়ায় ও েগালেযাগ সৃষ্িট কের। এেত জনগণ অিতষ্ঠ হেয় ওসমােনর



িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ কের এবং েশষ পর্যন্ত  েমায়ািবয়া তার েস লালসা পুরেণর জন্য েমাক্ষম সুেযাগ েপেয় েগল। েস
িনজন্েযর পক্ষ েথেক ওসমানেক ‘মজলুম খলীফা’,‘শহীদ খলীফা’ প্রভৃিত সুিবধামত স্েলাগান িদেয় প্রচারকার্য শুরু
করেলা এবং স্বীয় স্বার্থ চিরতার্থ করেত আদাজল েখেয় েলেগ েগল। সন্েদহযরত ওসমােনর রক্তেভজা জামা সবার সামেন
েমেল ধের তার মজলুমস্তেক গিতশীল রূপ েদয় এবং বেল েবড়ায়,‘েযেহতু ওসমােনর হত্যার পর আলী (আঃ) খলীফা
হেয়েছন,তাছাড়া ওসমােনর হত্যাকারীেদরেক িতিন আশ্রয় িদেয়িছেলন- সুতরাং ওসমান হত্যার জন্য মূলতঃ আলীই (আঃ)
দায়ী।’ এই বেল েস েভউ েভউ কের কাদেত থােক যােত মানুেষর অনুভূিতেক আকৃষ্ট করেত পাের। তার এ প্রেচষ্টা সফলও
হয়। কারণ,তার কান্নার সােথ সুর িমিলেয় অেনেকই েচােখর পািন ঝরায় ও েশষ রক্ত িবন্দু িদেয় মজলুম খলীফার রক্েতর
প্রিতেশাধ িনেত েযই কথা-েসই কাজ-এই রুেপ প্রিতজ্ঞাবদ্ধ হয়। তারা েমায়ািবয়ােক আশ্বাস েদয়ঃ আমরা প্রস্তুত
আিছ,তুিম  যা  বলেব  তাই  আমরা  পালন  করেত  রাজী  আিছ।  এভােব  পদেলাভী  স্বার্থপর  েমায়ািবয়া  স্বয়ং  মুসলমানেদরেক

িনেয়ই ইসলােমর িবরুদ্েধ িবশাল েসনাবািহনী গেড় েতােল।

ইসলােমর ঊষালগ্েনর প্রেহিলকাময় ঘটনাবলী এবং নবীর (সাঃ) উম্মেতর হােত নবীর (সাঃ) সন্তােনর হত্যার কারণ

ইিতহােস  েবশিকছু  িবস্ময়কর  ও  নিজরিবহীন  ঘটনা  রেয়েছ  েযগুেলার  কারণ  এবং  সূত্র   খুজেত  িগেয়  অেনেকই  হয়েতা
িবপােক  পেড়ত  পােরন।  এগুেলার  মধ্েয  একিট  হল  ইসলােমর  উষালগ্েনই  সমসামিয়ক  অন্যান্য  মতামত  এবং  আকীদা-

িবশ্বাসেক  দািবেয়  এর  েবপেরায়া  প্রসার।

আরকিট ঘটনা হল ইমাম েহাসাইেনর (আঃ) আন্েদালন এবং িবদ্েরাহ। আত্মীয়-অনাত্মীয়,েচনা-অেচনা িনর্িবেশেষ সবাই
কুকুফার েলাকেদর িবশ্বাসঘাতকতার ইস্যু েটেন ইমাম েহাসাইন (আঃ) েক িবরত রাখেত েচষ্টা করিছল। তারা েয ইমাম
েহাসাইেনর  (আঃ)  জীবেনর  িনরাপত্তারক্ষকথা  েভেবই  এ  েচষ্টা  চািলেয়িছল  তােত  েকােনা  সন্েদহ  েনই।  িকন্তু
রহস্েযর িবষয় হল েয,ইমাম েহাসাইনও (আঃ) তােদর িচন্তাধারােক সরাসির প্রত্যাখ্যান কেরনিন। অথচ মক্কা,কারবালা
এবং  কুকুফার  পেথ  তার  িবিভন্ন  ভাষ্য  েথেক  প্রপ্রতীয়মান  হয়  েয,ইমাম  েহাসাইেনর  (আঃ)ও  একটা  স্বতন্ত্র
িচন্তাধারা িছল যা অেনক ব্যাপক ও দূরদর্শী। তার িহতাকাঙ্খীেদর ভাবনা েকবল িনজন্েযর এবং পিরবার-পিরজনেদর
িনরাপত্তােক েকন্দ্র কেরই আবর্িতত। অথচ,ইমাম েহাসাইেনর (সাঃ) িচন্তা দীন,ঈমান ও আকীদার িনরাপত্তােক িনেয়।

তাই,মারওয়ােনর এক নসীহেতর জবােব ইমাম েহাসাইন (সাঃ) বেলনঃ

و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامة براع مل زید

’’ইয়ািযদেদর মেতা েকউ যিদ উম্মেতর শাসক হয় তাহেল এখােনই ইসলােমর ক্ষান্িত ।‘‘

েমায়ািবয়া ও ইয়ািযেদর ইসলামী শাসন ক্ষমতা লাভ এবং ইসলােম অিবচল মুসলমানেদর িনেয় যথাক্রেম হযরত আলী (আঃ)
এবং  ইমাম  েহাসাইেনর  (আঃ)  িবরুদ্েধ  েসনাবািহনী  গঠন  িছল  ইসলােমর  উষালগ্েনর  প্রেহিলকাময়  ঘটনাবলীর  অন্যতম।
এখােন দুিট িবষয়েক খিতেয় েদখা দরকার। তাহেলই ইমাম েহাসাইেনর (আঃ) িবপ্লেবর  প্রেয়াজনীয়তা,এর কারণ,লক্ষ ও
উদ্েদশ্য  উদঘাটন  করা  আমােদর  পক্েষ  সহজতর  হেব।  প্রথমতঃ  আবু  সুিফয়ােনর  েনতৃত্েব  ইসলাম  ও  কুরআেনর  সােথ
উমাইয়া বংেশর তীব্র সংঘাত এবং দ্িবতীয়তঃ ইসলামী শাসন ক্ষমতােক কুক্িষগত করেত তােদর সফলতা। ইসলােমর সােথ
উমাইয়ােদর  এেহন  শত্রুতাসুলভ  আচরেণর  কারণ  হল  েয,একািদক্রেম  িতন  বংশ  ধের  িবন  হািশম  ও  বিন  উমাইয়ার  মধ্েয
েগাষ্ঠীগত েকান্দল চেল আসিছল। অতঃপর যখন িবন হািশম ইসলাম ও কুরআেনর ধারক ও বাহক হবার েগৗরব লাভ কের তখন বিন



উমাইয়ারা ঈর্ষায় পুেড় মরেত থােক। ফলতঃ তারা িবন হািশমেক সহ্র করেত পারেলা না,সােথ সােথ ইসলাম ও  কুকুরআনেকও
না। দ্িবতীয় কারণ হলঃ তৎকালীন েকারাইশ েগাত্েরর েনতৃবৃন্দ িবেশষ কের উমাইয়ােদর পার্িথব জীবনধারার সােথ
ইসলামী িবধােনর অসামঞ্জস্য ও ৈবপিরত । এেত তােদর প্রভূত্বমূলকলক প্রভাব ক্ষুণ্ন হয়। তােদর  ভাব ও মন-মানস
িছল সুিবধাবাদী ও বস্তুবাদী। উমাইয়ােদর যেথষ্ট বুদ্িধ থােকলও তােদর ঐ বস্তবাদী মানিসকতার কারেণ েখাদায়ী
িবধান  েথেক  তারা  উপকৃত  হেত  পােরিন।  কারণ  ঐশী  িশক্ষােক  েস-ই  অবনত  মস্তেক   গ্রহণ  করেত  পাের  যার  মধ্েয
মর্যাদােবাধ,উম্মত  আত্মা  এবং  মহত্েবর  আনােগানা  রেয়েছ  এবং  যার  মধ্েয  সেচতনতা  ও  সত্যান্েবষী  মেনাবৃত্িত
িনিহত আেছ। অথচ উমাইয়ারা অিতশয় দুিনয়া চর্চা করেত করেত এসব গুণগুেলার সব ক’িট হািরেয় বেসিছল। অগত্যা তারা
ইসলােমর  সােথ  শত্রুতায়  েনেম  পেড়।  পিবত্র  কুরআেনও  এ  িদকিটর  প্রিত  ইঙ্িগত  করা  হেয়েছ।  সত্যেক  েমেন  েনবার

সক্ষমতা যােদর আেছ তােদরেক ইশারা কের কুরআেন বলা হেয়েছঃ

ليُِنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيا

(যােত িতিন (রাসূল) সেচতনেদর সতর্ক করেত পােরন।’’ (ইয়াসীনঃ ৭০‘

كْرَ بَعَ الذنْذِرُ مَنِ اتُ مَاِإن

(েকবল তােদরেকই সতর্ক কেরা যারা উপেদশ েমেন চেল’। (ইয়াসীনঃ ১১

وَننَُزلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرحَْمَةٌ للِْمُؤْمِنِنَ

আমরা  কুরআন  অবতীর্ণ  কির,যা  মুিমনেদর  জন্য  আেরাগ্য  ও  রহমত।  আর  তা  জােলমেদর  ক্ষিতই  বৃদ্িধ  কের।’  (বনী‘  
(ইসরাঈলঃ  ৮২

ليَِمِزَ اللهُ الْخَبيِثَ مِنَ الطيبِ

(এিট এজন্য েয,আল্লাহ কুজনেদরেক সুজন হেত পৃথক করেবন।’ (আনফাল : 48‘

েমাদ্দকথা,আল্লাহর রহমত েথেক তারাই উপকৃত হেত পারেব যােদর প্রস্তুিত ও েযাগ্যতা রেয়েছ। এিট একিট েখাদায়ী 
নীিত। আর উমাইয়ােদর মধ্েয েস প্রস্তুিত না থাকায় তারা ইসলাম এবং কুরআেনর অিময় সুধা গ্রহণ করেত ব্যর্থ হয়।

রাসূেলর (সাঃ) চাচা হযরত আব্বাস এবং আবু সুিফয়ােনর মধ্েয এক সাক্ষােত তােদর মধ্যকারক্ষকেথাপকথন েথেক আবু
 সুিফয়ােনর িনেরট ও অন্ধ আত্মার প্রকাশ ঘেট।

িকন্তু  উমাইয়া  দল  িকভােব  িচরকাল  শত্রুতা  কেরও  হঠাৎ  কের  একটা  তৎপর  ইসলামী  দল  িহসােব  আত্ম  প্রকাশ  করেলা-
উপরন্তু তারা ইসলােমর শাসন ক্ষমতােক িনেজেদর কুক্িষগত করেত সক্ষম হেলা? এ প্রশ্েনর জবােবর শুরু েত একটা
িবষয় উল্েযখ্য । তাহেলা-নবিনর্িমত ও নব প্রিতষ্িঠত েকােনা জািত হঠাৎ কেরই শক্িতশালী ঐক্য প্রিতষ্ঠা করেত

পাের না,চাই েস ঐক্য যত শক্িতশালীই েহাক না েকন।

একটু িচন্তা করেল আমােদর সামেন একিট িবষয় সুস্পষ্ট হেব েয,আরেব নব প্রিতষ্িঠত ইসলামী রাষ্েটর িভত মজবুত



হেত না হেতই িবেশষ কের দ্িবতীয় খলীফার আমেল েবপেরায়াভােব েদশজয় কের ইসলােমর প্রচার ও প্রসার ঘটােনা হয়।
প্রকৃতপক্েষ তাড়াহুড়া কের নতুন নতুন েদশজয় কের ইসলাম প্রসােরর েচেয় বরং ৈধর্য ধরেল ইসলাম তার স্বাভািবক
গিতেত  সীমান্ত  অিতক্রমস্তকের  েদশ-েদশান্তের  ছিড়েয়  পড়েতা-এটাই  িক  অিধকতর  সমীচীন  িছল  না?  ঐ  তাড়াহুড়ার
িপরণাম িহসােব আমরা পরবর্িতেত েদখেত পাই মুসিলম উম্মাহর মধ্েয িবদ্যমান এসব -দ্বন্দ িবেভদ। প্রাথিমক যুেগ
ইসলাম  প্রসাের  ঐ  েবপেরায়া  নীিতর  ফলশ্রুিতেত  প্রথমতঃ  একটা  অসমত্ব  মুসিলম   সাম্রাজ্েযর  উদ্ভব  হয়  এবং
দ্িবতীয়তঃ  তা  আরেবর  ইসলামী  সংস্কৃিতেত  অনারব  ও  অৈনসলামী  সংস্কৃিতর  অনুপ্রেবেশর  পথ  খুেল  েদয়।  ফেল  অিত

শীঘ্যই  আরব  তার  স্বাতন্ত্র  ও  ইসলামী  সাংস্কৃিতেক  হািরেয়  েফেল।

েসিদনকার নব প্রিতষ্িঠত ইসলামী রাষ্ট ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর পতাকাতেল সবাইেক ঐক্যবদ্ধ কেরিছল বেট এবং
জািত-বর্েণর  ব্যাব্যবধানেক  দ্রুত  েমােযজার  ন্যায়  মুেছ  ফেলেত  সক্ষম  হেয়িছল  বেট  িকন্তু  িবিভন্ন
েগাত্র,িভন্ন  িভন্ন  পিরেবশ,রীিত-নীিত,আদব-কায়দা  এবং  িভন্ন  আকীদা-িবশ্বােস  গেড়  ওঠা  মানুষগুেলার  দীন  ও
দীেনর আইন-কানুন েমেন েনয়ার ক্েষত্ের সমান েযাগ্যতা ও প্রস্তুিত িছল না। তাই স্বাভািবকভােবই তােদর মধ্েয
একজন  গাঢ়  ঈমানদার  হেল  আেরকজন  েয  দুর্বল  ঈমােনর  অিধকারী  িছল  একথা  অস্বীকার  করার  েজা  েনই।  আেরকজন  হয়েতা
সন্েদহ  ও  িবভ্রান্িতেত  িনিপতত  িছল  এবং  েকউ  েকউ  অন্তের  কুফরী  মেনাভাবও  হয়েতা  েপাষণ  করেতা।  এ  ধরেনর  একটা
জনসমষ্িটেক  বছেরর  পর  বছর  তথা  শতাব্দীর  পর  শতাব্দী  অিবধ  একটা  িনর্িদষ্ট  সাম্রাজ্েযর  শাসনাধীেন  ধের  রাখা

সহজ কথা নয়।

পিবত্রকুরআন একািধকবার েমানািফকেদরক্ষকথা উল্েলখ কেরেছ। েমানািফকেদর ব্যাপাের সতর্ক করার ধরন েদেখ েবাঝা
যায়  েয,এরা  মারাত্মক।  কুরআন  মুসলমানেদরেক  এই  গুরুতর  িবপদ  েথেক  রক্ষা  করেত  চায়।  আব্দুল্লাহ  ইবেন  সালুল
মদীনার  েমানািফকেদর  শীর্েষ  িছল।  কুরআন  ‘মুয়াল্লাফাতু  কুলুবুহুম’  এরক্ষকথা  উল্েলখ  কেরেছ  যারা  দােয়  পেড়
িকংবা  ইচ্ছায়-অিনচ্ছায়  মুসলমােনর  তািলকায়  িনেজেদর  নাম  িলিখেয়েছ।  যােহাক,তারা  যােত  আস্েত  আস্েত  খািট
মুসলমান  হেত  পাের  েসিদেক  তােদরেক  উৎসািহত  করা  উিচত।  বায়তুলমাল  েথেক  তােদরেক  সাহায্য  করেত  হেব  যােত
অন্ততপক্েষ তােদর অনাগত বংশধররা খািট মুসলমান হেয় গেড় উঠেত পাের। িকন্তু তাই বেল তােদরেক গুরুত্ব েকােনা

পেদ িনেয়াগ করা মারাত্মক ভুল।

রাসূলুল্লাহ  (সাঃ)  তার  দয়া  ও  সদাচরণ  েথেক  কােউক  বঞ্িচত  করেতন  না।  এমন  িক  েমানািফক  এবং  ‘মুয়াল্লাফাতু  
কুলুবুহুম’ েদরেকও না। িকন্তু তােদর প্রিত সতর্কাবস্থা িতিন কখনই বর্জন কেরনিন। আর এ কারেণই রাসূলুল্লাহর
(সাঃ)  জীবদ্দশায়  েকােনা  দুর্বল  ঈমানদার,মুয়াল্লাফাতু  কুলুবুহুম  িকংবা  েমানািফক  উমাইয়ােদর  েকউই  ইসলামী
শাসনযন্ত্েরর ধাের কােছও েঘষেত পােরিন। অথচ অত্যন্ত িপরতাপের িবষয় হল,রাসূেলর (সাঃ) মৃত্যুর পর েথেক িবেশষ
কের হযরত ওসমােনর আমেল তারাই গুরুত্বপূর্ণ পদগুেলা কুক্িষগত কের। রাসূেলর (সাঃ) জীবদ্দশায় মারওয়ান ও তার
বাবা হাকাম মক্কা ও মদীনা েথেক িনর্বাসন প্রাপ্ত হেয়িছল। িকন্তু এ সময় তারা িফের আসার সুেযাগ লাভ করেলা। গত
দুই  খলীফার  আমেলও  তােদর  িফিরেয়  িনেয়  আসা  সংক্রান্ত  হযরত  ওসমােনর  অনুেরাধ  প্রত্যাখ্যাত  হেয়িছল।  েশষ

পর্যন্ত   ঐ  মারওয়ানই  েফতনা-ফ্যাসাদ  সৃষ্িট  ও  হযরত  ওসমান  হত্যার  কারণ  হেয়  দাঁড়ায়।

হযরত ওসমােনর সময় উমাইয়ারা বড় বড় পেদ আসীন এবং বায়তুল মােল হস্তক্েষপ কের। েযটুকু তােদর ঘাটিত িছল তা হল
ধার্িমকতা।  িকন্তু  হযরত  ওসমােনর  হত্যাকাণ্ডেক  েকন্দ্র  কের  অদ্ভুত  এক  প্রতারণা  ও  েধাকাবািজর  মাধ্যেম



‘ধার্িমক’  হবার  েগৗরবটাও  তারা  হােত  পায়  এবং  েসটােকও  তােদর  লক্ষ্য  চিরতার্থ  করার  কােজ  িনেয়াগ  কের।  আর  এর
বেদৗলেতই েমায়ািবয়া দীন ও দীেনর শক্িতর নােম হযরত আলীর (আঃ)  মেতা ব্যক্িতর িবরুদ্েধ ও িবশাল েসনাবািহনী
গঠন করেত সক্ষম হয়। এরপর েথেক েমায়ািবয়া আেলমেদরেক ভাড়া কের আরও একটা কৃিতত্ব বাড়ায়। অর্থাৎ এখন েথেক েস
চারিট  িদকেক  অস্ত্র  িহসােব  ব্যাবহারকের  মুসলমানেদর  শাসনমঞ্েচ  আিবর্ভূত  হয়।  এগুেলা  িছলঃ  (১)  বড়  বড়

রাজৈনিতক  পদ  (২)  ধন-েদৗলেতর  প্রাচুর্য  (৩)  অিতমাত্রায়  ধার্িমকতা  এবং  (৪)  দরবারী  আেলম  সমাজ।

 

হযরত  ওসমােনর  যুেগ  উমাইয়ােদর  রাজৈনিতক  উত্থান  এবং  বায়তুলমােলর  ছড়ািছড়  েদেখ  দীনদার  এবং  দুদুিনয়াদার
উভয়পক্ষই  ক্েষেপ  ওেঠ।  দুিনয়াদাররা  তােদর  েচােখর  সামেন  উমাইয়ােদর  েভাগ-িবলাস  সহ  করেত  পােরিন  কারণ  তারা
তােদর  িনেজেদর  স্বার্েথর  ব্যাপাের  সেচতন  িছল।  আর  দীনদাররা  েদিখছল  েয,ইসলামী  সমাজন্েযর  আশু  ধ্বংস
অিনবার্য। এ কারেণই েদখা যায় েয,আমর ইবেন আস েযমন এর িবেরািধতায় নােম েতমিন আবুজর বা আম্মারও এর িবেরািধতা
কেরন।  আমর  ইবেন  আসম্ভবেলঃ  ‘আিম  এমন  েকােনা  রাখােলর  পার্শ্ব  অিতক্রমস্তকিরিন  যােক  উসমােনর  হত্যার  জন্েয

উস্কািন েদই িন’।

: হযরত আলী (আঃ) জামােলর যুদ্েধ বেলন

لعن الله اولانا بقل عثمان

 ’ওসমান হত্যা করেত আমােদর মধ্েয যারা অগ্রণী িছল আল্লাহ তােদরেক অিভশাপ িদক।‘

যখন  হযরত  ওসমান  অবেরাধের  েমধ্েয  িছেলন  তখন  হযরত  আলী  তােক  িবিভন্ন  উপেদশও  িদক-িনর্েদশনার  পাশাপািশ  তােক
খাদ্য  ও  পানীয়  সরবরাহ  কেরেছন।  িকন্তু  েমায়ািবয়া  এই  েফতনা-ফ্যাসােদর  সূচনা  ও  পিরণিত  সম্বন্েধ  ভালভােবই
অবগত  িছল।  তাই  হযরত  ওসমান  তার  কােছ  সাহাপ্রার্থনা  করেলও  েমায়ািবয়া  তার  িবশাল  বািহনী  িনেয়  শােমই  বেস
থাকেলা।  কারণ  েস  বুেঝিছল  েয,জীিবত  ওসমােনর  েচেয়  মৃত  ওসমানই  তার  জন্েয  অিধক  সুিবধা  েদব।  তারপর  যখন  হযরত
ওসমােনর  হত্যার  সংবাদ  শুনেলা     অিমন  হায়  ওসমান!  হায়  ওসমান!  বেল  চীৎকারক্ষকের  উঠেলা।  হযরত  ওসমােনর  রক্ত
েভজা  জামা  লািঠর  মাথায়  কের  ঘুরােলা,িমম্বাের  বেস  েশাক  গাঁথা  েগেয়  িনজন্েযও  েযমন  কাঁদেলা  েতমিন  অজস্র

মানুেষর  েচােখর  পািন  ঝরােলা,আর  কুরআেনর  এই  আয়াত  িনজন্েযর  স্েলাগােন  পিরণত  কেরলাঃ

وَمَن قُِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لوَِليِهِ سُلْطَاناً

(েয মজলুম অবস্থায় িনহত হয় তার উত্তরসুিরেক আমরা কর্তৃত্ব দান কেরিছ’ (বনী ইসরাইল : 44‘

ফেল ওসমােনর রক্েতর বদলা েনয়ার জন্েয েমায়ািবয়া ধন-েদৗলত ও সরকারী পদগুেলার সােথ ধার্িমকতােকও যুক্ত করেত
সক্ষম হয় এবং ইসলামী সাম্রাজ্েযর একটা বড় অংেশর অিধকর্তা হেয় বেস। অন্যকথায়,ধার্িমকতার শক্িতেক রাজনীিত ও
ধন-েদৗলেতর  সােথ  েযাগ  কের  জনগণ  তথা  হযরত  আলীর  (আঃ)  অনুসারীেদরেক  সংকটাবস্থায়  িনক্েষপ  কের।  তােদরেক
বস্তুগত িদক েথেকও েযমন সংকেট েফেল েতমিন আত্িমক ও মািনসকভােবও। অবশ্য শুধুমাত্র ধার্িমকতা মজলুেমর পক্ষ
হেয়ই অগ্রসর হয়। িকন্তু যিদ জনগেণর অজ্ঞতা এবং ক্ষমতাসীনেদর প্রতারণার বেল দীন রাজনীিতর হািতয়াের পিরণত



হয়  তাহেল  আর  দুর্দশার  েশষ  েনই।  আল্লাহ  আমােদরেক  েসিদেনর  হাত  েথেক  বাঁচান  েযিদন  দীন  রাজনীিতর  হািতয়াের
পিরণত হেব।

এই িছল ইসলামী েখলাফত লাভ ও আেলম সমাজন্েযর ওপর েমায়ািবয়ারক্ষকর্তৃত্ব লাভ করার সংক্িষপ্ত কািহনী,যা িতনিট
িজিনেসর  সমন্বেয়  সম্ভব  হেয়িছল।  যথাঃ  উমাইয়ােদর,িবেশষ  কের  েমায়ািবয়ার  কুটবুদ্িধ,পূর্ববর্তী  খলীফােদর

(ভ্রষ্ট)  নীিত  যারা  এেদরেক  ইসলামী  শাসন  ব্যবস্থায়  স্থান  িদেয়িছণ  আর  জনগেণর  অজ্ঞতা  ও  মূর্খতা।

েমায়ািবয়া  তথা  উমাইয়ারা  দুেটা  িবষেয়ক  েকন্দ্র  কের  মুসলমানেদর  মধ্েয  িবেভদ  সৃষ্িট  করার  জন্েয  অিধক
;প্রেচষ্টা  চালায়

জািত ব্যব্যবধান সৃষ্িট যার িভত্িতেত আরব,অনােরবর েচেয় অগ্রগণ্য বেল িবেবিচত হেতা। (1)

েগা ব্যবধান সৃষ্িট যার িভত্িতেত আব্দুর রহমান ইবেন আউেফর মেতা েলােকরা লাখিপত হয় অথচ ফকীররা ফকীরই (2)
েথেক যায়।

আলী (আঃ) দুিনয়া ত্যাগ করেল েমায়ািবয়া খলীফা হয়। িকন্তু আশ্চর্েয়র সােথ েস েদখেত েপল েয,তার ধারণােক বদেল
িদেয় পেরও হযরত আলী (আঃ) একটা শক্িত হেয়ই বহাল রেয় েগেছন। েমায়ািবয়ার ভাবলক্ষণ েদেখ েবাঝা েযত েয,এ কারেণ েস
বড়ই  উদ্িবগ্ন  িছল।  তাই  েমায়ািবয়া  হযরত  আলীর  (আঃ)  িবরুদ্েধ  প্েরাপাগাণ্ডার  যুদ্েধ  নােম।  আেদশ   জারী  করা
হেলা  েয,িমম্বাের  এবং  েখাতবায়  হযরত  আলী  (আঃ)  েক  অিভশাপ  িদেত  হেব।  হযরত  আলীর  (আঃ)  অন্যতম  সমর্থকেদরেক
েবপেরায়া  হত্যা  করা  হেলা  এবং  বলা  হেলা  েয,প্রেয়াজেন  িমথ্যা  অিভেযাগ  আেরাপ  কের  হেলও  তােদরেক  বন্দী  করেব
যােত হযরত আলীর (আঃ) গুণ-মর্যাদা প্রচার না হয়। পয়সা খরচ কের হযরত আলীর (আঃ) শােন বর্িণত হাদীসসমূহ জাল কের
উমাইয়ােদর পক্েষ বর্ণনা করা হয়। তবুও বরাবরই উমাইয়া শাসেনর জন্েয হযরত আলীর সমর্থকরা একটা হুমিক িহসােব

আত্মপ্রকাশকের।

উমাইয়া শাসনামেলর িবশ্েলষণ আমােদরেক েকবল িবস্ময়ািভভূতই কের না বরং আমােদর জন্েয িদক িনর্েদশনা েবর হেয়
আেস। এটা েযেনতন েকােনা ব্যাপার নয় েয,েচৗদ্দশ’ বছর আেগর ঘটনা িনেয় মাথা ঘািমেয় িক লাভ বেল পাশ কািটেয় চেল
যাব। কারণ,েচৗদ্দশবছর আেগর ইিতহােসর ঐ খণ্ড অধ্যােয় ইসলােমর মধ্েয েয িবষক্িরয়া সংক্রিমত হেয়িছল তা েথেক
মুক্িতর  আশা  সুদূর  পরাহত।  তাই  এ  িনেয়  গেবষণা  করেল  বরং  আমােদর  লাভ  ছাড়া  েকােনা  ক্ষিত  েনই।  উমাইয়ােদর  ঐ
িবষাক্ত িচন্তার উপকরেণক ইসলামী িচন্তাধারার সােথ িমিশেয় েদয়া হয়। ইসলােমর খাঁিট রূপ েদখেত হেল এসব েভজাল
উপকরেণর  অপসারণ  দরকার।  েখাদা  না  করুন,আজ  আমরা  যারা  িদবারাত্ির  উমাইয়ােদর  গািল  েদই  তােদর  মধ্েযও  হয়েতা

উমাইয়া িচন্তাধারা িবদ্যমান। অথচ আমরা তােক একবাের িবশুদ্ধ ইসলাম বেল মেন কির।

েমায়ািবয়া যখন দুিনয়া ত্যাগ কের তখন ইেতামধ্েয সংেযািজত িকছু িবদআত প্রথার সােথ আরও কেয়কিট প্রথার চলন কের
: যায়। েযমন

এক. হযরত আলীেক (আঃ) অহরহ অিভসম্পাত করা

দুই. টাকার িবিনমেয় হযরত আলীর (আঃ) িবরুদ্েধ হাদীস জাল করা।



িতন.  প্রথমবােরর  মেতা  ইসলামী  সমাজন্েয  িবনােদােষ  হত্যাযজ্ঞ  পিরচালনা  করার  অবাধ  নীিত  চালু  করা।  এছাড়া
সম্মানীয়েদর  সম্মান  খর্ব  করা  এবং  হাত-পা  েকেট  িবকল  কের  েদয়া।

চার.  িবষ  প্রেয়াগ  কের  হত্যা  করা।  েয  প্রথা  পরবর্তী  খলীফারাও  অস্ত্র  িহসােব  ব্যাবহারকের।  এসব  অমানিবক
প্রথার  চলন  েমায়ািবয়াই  চালু  কের  যায়।  েস  ইমাম  হাসান  (আঃ),মােলক  আশতার,সা’দ  ইবেন  ওয়াক্কাছ  প্রমুখেক  িবষ

প্রেয়ােগ  হত্যা  কের।

পাঁচ.  িখলাফতেক  িনজন্েযর  খান্দােন  আবদ্ধ  েরেখ  রাজতন্ত্র  প্রথা  চালু  করা  এবং  ইয়ািযেদর  মেতা  অেযাগ্য
ব্যক্িতেকও  খলীফা  পেদ  মেনানীত  করা।

ছয়. েগাত্র ৈবষম্েযর স্িতিমতপ্রায় আগুনেক পুনরায় অগ্িনবৎ করা।

এগুেলার  মধ্েয  হযরত  আলীেক  (আঃ)  অিভসম্পাত  করা,হাদীস  জাল  করা  এবং  ইয়ািযেদর  হােত  ক্ষমতা  অর্পণ  িছল
েমায়ািবয়ার  কার্যকলােপর  অন্যতম।

ইয়ািযদ িছল মূর্খ ও িনর্েবাধ। সাধারণতঃ খলীফার পুত্রেদর মধ্েয যােক ভাবী খলীফা িহসােব মেনানীত করা হেতা
তােক িবেশষ িশক্ষা-প্রিশক্ষণ িদেয় গেড় েতালা হত;েযমন আব্বাসীয়েদর মধ্েয প্রচলন িছল। িকন্তু ইয়ািযদ বড় হয়
মরুভূিমেত  রাজকীয়  িবলািসতায়।  দুিনয়ার  খবরও  েস  রাখেতা  না;পরকােলরও  না।  েমাটকথা  খলীফা  হবার  িবন্দুমাত্র
েযাগ্যতাও তার িছল না। ওসমােনর সরলতার সুেযােগ বায়তুলমাল লুন্িঠত হেয়িছল,বড় বড় পদগুেলা অেযাগ্যেদর হােত
চেল িগেয়িছল। িকংবা েমায়ািবয়া হযরত আলীর (আঃ) িবরুদ্েধ অিভসম্পাত েদয়া,হাদীস জাল করা,িবনা েদােষ হত্যা,িবষ
প্রেয়াগ,েখলাফতেক রাজতন্ত্ের রুপান্তিরত করা প্রভৃিত প্রথা চালু কেরিছল। িকন্তু ইয়ািযেদর যুেগ এেস ইসলাম
আেরা  পর্যদস্তু  হেত  থােক।  েদশ-িবেদেশর  দূত  এেস  সরাসির  ইয়ািযেদর  কােছ  েযত।  িকন্তু,অবাক  হেয়  েদখেতা
েয,রাসূলুল্লাহর  (সাঃ)  আসেন  এমন  একজন  বেস  আেছ  যার  হােত  েমদর  েবাতল,আর  পােশ  বিসেয়  েরেখেছ  েরশমী  কাপড়  পরা
বানর। এরপের ইসলােমর ইজ্জত বলেত আর  িক-বা থাকেত পাের? ইয়ািযদ িছল অহংকারী,েযৗবেনর পাগল,ক্ষমতােলাভী এবং
মদ্যপ। এ কারেণই ইমাম েহাসাইন (আঃ) বেলিছেলনঃ ‘যিদ ইয়ািযেদর মেতা দুর্ভাগা উম্মেতর শাসক হয় তাহেল এখােনই
ইসলােমর  ইিত  টােনত  হেব।  ইয়ািযদ  প্রকাশ্েয  েখাদাদ্েরািহতায়  নােম।  অন্য  কথায়,এেতািদেনর  েগাপনতার  পর্দা
িছন্ন  কের  ইয়ািযদ  উমাইয়ােদর  আসল  েচহারাটা  প্রকাশকের  েদয়।  ইসলাম  যিদ  িজহাদ  করার  আেদশ   িদেয়  থােক-যিদ
অন্যােয়র গলা েচেপ ধরার আেদশ  িদেয় থােক তাহেল এটাই িছল তা পালেনর সর্েবাৎকৃষ্ট সময়। তা নাহেল,এরপর আর িক

? িনেয় ইসলােমর দাবী উত্থাপন করার থােক

কােজই,যিদ েকউ প্রশ্ন কের েয,ইমাম েহাসাইন (আঃ) েকন িবদ্েরাহ করেত েগেলন তাহেল একই সােথ তার এ প্রশ্নও করা
উিচত েয,রাসূলুল্লাহ (সাঃ) েকন আেপাষহীন িবদ্েরাহ কেরিছেলন ? িকংবা,হযরত ইবরাহীম (আঃ) েকন একা হেয়ও নমরুেদর
িবশাল  শক্িতর  িবরুদ্েধ  দাঁিড়েয়িছেলন?  আর  েকনই  বা  হযরত  মূসা  (আঃ)  একমাত্র  সহেযাগী  ভ্রাতা  হারুণেক  িনেয়

?েফরােউনর রাজ প্রাসােদ দািড়েয় িবদ্েরাহ েঘাষণা কেরিছেলন

এসেবর  জবাব  খুবই  স্পষ্ট  যা  ব্যাখ্যা  করার  েকােনা  প্রেয়াজন  আেছ  বেল  মেন  হয়  না।  নাস্িতকতা  এবং
েখাদাদ্েরািহতােক সমূেল উৎপাটন করাই িছল এসব কালজয়ী মহা পুরুষেদর মূল উদ্েদশ্য । আর নাস্িতকতার িবরুদ্েধ



লড়াই করেত হেল বস্তুগত সাজ-সরঞ্জাম না হেলও চেল। কারণ,স্বয়ং আল্লাহই তােদর সহায়। তাই ইমাম েহাসাইন (আঃ)ও
উমাইয়া  েখাদাদ্েরািহতা  এবং  ইয়ািযদী  িবচ্যুিতেক  ধুিলসাৎ  কের  েদবার  জন্েযই  একবাের  অসহায়  অবস্থায়  পেড়ও
িবদ্েরােহ  নােমন।  প্রকৃতপক্েষ  তার  এ  পদক্েষপ  িছল  পূর্ববর্তী  সকল  নবী-রাসূলেদরই  (আঃ)  আনুকরণ।
বুদ্িধজীবীেদর  মেত,িবদ্েরাহ  তখনই  মানায়  যখন  িবদ্েরাহীেদর  অন্ততপক্েষ  সমান  সাজ-সরঞ্জাম  এবং  শক্িত  থােক।
িকন্তু  ,ঐশী-পুরুষেদর  েবলায়  আমরা  এই  যুক্িতর  েকােনা  প্রিতফলন  েদিখ  না।  বরং  তারা  সবাই  একবাের  খািল  হােত
তৎকালীন  সর্ববৃহৎ  শক্িতর  িবরুদ্েধ  দাঁিড়েয়েছন।  ইমাম  েহাসাইন  (আঃ)ও  এ  িনয়েমর  ব্যিতক্রম  নন।  তাছাড়া  ইমাম
েহাসাইন  (আঃ)  যিদ  েসিদন  ইয়ািযদ  বািহনীর  সমান  এক  বািহনী  িনেয়  ময়দােন  অবতীর্ণ  হেতন  তাহেল  তার  এ  অসামান্য

িবপ্লব ঐশী দ্যুিত হািরেয় অিত িনস্প্রভ হেয় পড়েতা। এই দর্শন প্রিতিট ঐশী িবপ্লেবর মধ্েযই িবদ্যমান িছল।

মানব সমাজন্েয সংঘিটত অজস্র িবপ্লেবর মধ্েয ঐশী িবপ্লবেক পৃথক মেন করার দুিট মাপকািঠ রেয়েছঃ

এক.  ঐ  িবপ্লেবর  লক্ষ্য  ও  উদ্েদশ্য  িবচার  কের।  অর্থাৎ  এসব  িবপ্লব  মনুষ্যত্বেক  উন্নত  ও
উত্তমস্তকরেত,মানবতােক  মুক্িত  িদেত,একত্ববাদ  ও   ন্যায়পরায়ণতােক  রক্ষা  করেত  এবং  জুলুম  ও  স্ৈবরাচােরর
মূেলাৎপাটন  কের  মজলুেমর  অিধকার  িফিরেয়  েদবার  জন্েযই  পিরচািলত  হয়।  জিম-জায়গা  বা  পেদর  েলােভ  িকংবা

েগাষ্ঠীগত  বা  জািতগত  িবদ্েবেষর  কারেণ  নয়।

দুই.  এসব  িবপ্লেবর  উদ্ভব  হয়  স্ফুিলঙ্েগর  মেতা।  চািরদক  যখন  মজলুম-িনপীড়ন  এবং  অত্যাচার  ও  স্ৈবরাচােরর  ঘন
অন্ধকাের িনমজ্িজত িঠক েসই মুহূর্েত অন্ধকােরর বুক িচের বারুেদর মেতা জ্বেল ওেঠ এসব িবপ্লব। চরম দুর্দশায়
িনমজ্িজত  হেয়  মানুষ  যখন  িদেশহারা  হেয়  পেড়  তখন  উজ্জ্বল  নক্ষত্েরর  মেতা  মানুেষর  ভাগ্যাকােশ  আশার  দীপ
জ্বািলেয়  েদয়  এসমস্ত  ঐশী  িবপ্লব।  এই  চরম  দুর্িদেন  মানবতােক  মুক্িত  েদয়ার  মেতা  দূরদর্িশতা  একমাত্র
ঐশীপুরুষেদরই থােক। িকন্তু ,সাধারণ মানুষ একবাের হাল েছেড় েদয়- এমনিক েকউ প্রিতকাের উদ্েযাগী হেলও তারা
তােক  সমর্থন  করেত  চায়  না।  এ  ঘটনা  আমরা  ইমাম  েহাসাইেনর  (আঃ)  িবপ্লেবর  মধ্েযও  প্রত্যক্ষ  কির।  িতিন  যখন
ইয়ািযেদর  িবরুদ্েধ  িবদ্েরাহ  করার  িসদ্ধান্ত  েঘাষণা  করেলন  তখন  সমসামিয়ক  তথািকথত  বুদ্িধজীবীরা  এটােক
অবাস্তব ব্যাপার বেল মেন করল। এ কারেণ তােদর অেনেকই ইমাম েহাসাইেনর (আঃ) সােথ একাত্মতা প্রকােশ িবরত থােক।

িকন্তু  ইমাম  েহাসাইন  (আঃ)  ভালভােব  জানেতন  েয,এ  মুহূর্েত  িক  ধরেনর  পদক্েষপ  েনয়া  অতীব  প্রেয়াজন।  তাই  অন্য
কারও  সহেযািগতা  থাকেব  িক-না  েসিদেক  ভ্রুক্েষপ  না  কের  নবী-রাসূলেদর  মেতা  িনজন্েযই  আগুেনর  ফুিলকর  মেতা

:  জ্বেল  উেঠলন।  হযরত  আলী  (আঃ)  বনী  উমাইয়ােদর  ধূর্তামী  সম্পর্েক  বেলন

انهّا فنة عمیاء مظلمة

তােদর এ েধাকাবািজ িনেরট ও প্রতারণা।’’ তাই ইমাম েহাসাইন (আঃ) এই অন্ধকার েথেক উম্মতেক মুক্ত করার জন্েয‘‘
ইিতহােস িবরল এক অসামান্য ও অিবস্মরণীয় িবপ্লেবর পথ েবেছ েনন।

 

 


